
মহানবী (সা.)-এর আহেল বাইেতর তাফসীর করার পদ্ধিত
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সার-সংক্েষপ

আল-কুরআেনর  মুফাসিসরেদর  প্রকৃত  উদ্েদশ্য  হেলা  এর  আয়াতগুেলােক  সিঠকভােব  অনুধাবন  করা।  এ  ধরেনর
গুরুত্বপূর্ণ দািয়ত্েবর কারেণ মুফাসিসররা িবিভন্ন পদ্ধিতেত তাফসীর িলেখেছন েযগুেলােত িবিভন্ন ক্েষত্ের
একিটর  সােথ  অপরিটর  সুস্পষ্ট  পার্থক্য  িবদ্যমান।  এ  ধরেনর  পার্থক্েযর  রহস্য  মুফাসিসরেদর  তাত্ত্িবক  ও
জ্ঞানগত  িভত্িতর  সােথ  সম্পর্কযুক্ত।  এ  তাত্ত্িবক  ও  জ্ঞানগত  িভত্িতর  ছায়ায়  তাফসীেরর  দৃষ্িটভঙ্িগ
িনর্ধািরত  হয়।  এর  মধ্েয  রাসূল  (সা.)-এর  আহেল  বাইত  (আ.)-যাঁরা  কুরআেনর  সিঠক  ব্যাখ্যাকারী,তাঁেদর  িনজ  িনজ
যুেগ  সামািজক  ও  সাংস্কৃিতক  ক্েষত্র  যতটা  অনুকূেল  িছল  েশষ  আসমানী  গ্রন্থ  কুরআেনর  ততটাই  তাফসীর  কেরেছন।
কুরআেনর ক্েষত্ের তাঁেদর দৃষ্িট সামগ্িরকতা ও পূর্ণতার িদক েথেক এবং বাহ্িযক ও আত্িমক িদক েথেক শক্িতশালী
িভত্িতর  ওপর  প্রিতষ্িঠত।  এ  মূলনীিতর  কারেণ  আহেল  বাইেতর  তাফসীেরর  িশক্ষা-যা  অিধকাংশ  ক্েষত্েরই  কুরআেনর
িবষয়বস্তু  এবং  ভাবার্েথর  িশক্ষা-তাফসীর  করার  পদ্ধিতর  ওপর  িনর্ভরশীল।  এ  প্রবন্েধ  তাঁেদর  তাফসীর  করার

পদ্ধিতর  িবিভন্ন  িদক  পর্যােলাচনার  েচষ্টা  করা  হেয়েছ।

 

ভূিমকা

কুরআন সর্বজনীন ঐশী ওহীনামা। যার িশক্ষা সময় এবং স্থােনর ঊর্ধ্েব। দুিনয়ার িশক্ষা ব্যবস্থায় িশক্ষাগ্রহণ
না  করা  উম্মী  রাসূল  (সা.)-এর  প্রিত  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  আরিব  ভাষায়  ওহী  অবতীর্ণ  হওয়ার  িবষয়িট  কুরআন  িনেজই

সত্যায়ন কেরেছ।



ঐ সকল ব্যক্িত) যারা এই রাসূল উম্মী নবীর অনুসরণ কের-যােক (যার নাম ও ৈবিশষ্ট্য) তারা তােদর িনকট িবদ্যমান)‘
তাওরাত ও  ইনিজেল িলিপবদ্ধ পায়-েস (নবী)  তােদর সৎকর্েমর িনর্েদশ েদয়  ও  অসৎকর্েম িনেষধ কের।’  (সূরা  আরাফ  :

(১৫৭

(আমরা কুরআন আরিব ভাষায় প্েররণ কেরিছ েযন েতামরা িচন্তা করেত পার।’ (সূরা যুখরুফ : ৩‘

আরব উপদ্বীেপ ইসলােমর শুরুেত মুসলমানেদর কুরআেনর আয়ােতর অর্থ ও িবযয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা িছল েবিশ।
কারণ,কুরআন  তােদর  ভাষায়  অবতীর্ণ  হেয়েছ।  িকন্তু  যখন  েকান  আয়াত  মুহাম্মাদ  (সা.)-এর  প্রিত  অবতীর্ণ  হত  তখন
তােদর েবিশরভাগ মানুষই,এমনিক রাসূেলর েকান েকান িনকটবর্তী সাহাবীও এ সকল আয়ােতর িবষয়বস্তু অনুধাবেন সক্ষম
িছেলন  না।  তাঁরা  প্রেয়াজন  অনুযায়ী  আয়ােতর  অর্থ  েবাঝার  জন্য  রাসূল  (সা.)-এর  িনকট  েযেতন  এবং  প্রশ্ন  করার

মাধ্যেম উত্তর েজেন িনেতন। সূরা নাহেলর ৪৪ নং আয়ােত এ িবষেয় ইশারা করা হেয়েছ।

এবং আমরা েতামার প্রিত স্মরণকারী (কুরআন) অবতীর্ণ কেরিছ যােত তুিম তা মানুেষর জন্য স্পষ্টভােব বর্ণনা কর‘
(যা তােদর প্রিত অবতীর্ণ করা হেয়েছ যােত তারা িচন্তা কের।’ (সূরা নাহল : ৪৪

কুরআেনর আয়াত অনুযায়ী রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতী দািয়ত্ব হেলা এর আয়াতসমূেহর তাফসীর করা। এ িবষেয় অেনক দিলল-
প্রমাণ রেয়েছ। েযমন আবদুল্লাহ ইবেন মাসউদ বেলেছন : ‘আমােদর প্রত্েযেক যখন দশিট আয়াত িশখতাম,তখন রাসূল (সা.)-
এর  িনকট  েথেক  অন্যান্য  আয়াত  শুরু  করার  পূর্েব  এ  আয়াতগুেলার  অর্থ  এবং  এগুেলার  আমল  করার  পদ্ধিত  সম্পর্েক

(জানতাম।’ ( জািমউল বায়ান,১ম খণ্ড,পৃ. ৮৮

এ কারেণ বলা সম্ভব কুরআেনর তাফসীর বাস্তেব রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই শুরু হেয়েছ। কুরআেনর প্রথম মুফাসিসর
হেলন রাসূলুল্লাহ (সা.)। উল্েলখ্য,রাসূল (সা.)-এর তাফসীর তাঁর প্রিত অবতীর্ণ কুরআেনর মতই আল্লাহর পক্ষ েথেক

অবতীর্ণ হেয়েছ। (জািমউল আহকামুল কুরআন,১ম খণ্ড,পৃ. ২৭)।

িহশাম ইবেন আিতয়া েথেক আওজায়ীর বর্ণনা অনুসাের,‘যখন ঐশী ওহী অবতীর্ণ হত,তখন িজবরাইল (আ.) তাফসীর িহেসেব এর
রীিত-নীিতও (সুন্নাত) রাসূেলর জন্য িনেয় আসেতন।’ (আল িকফায়া িফ ইলিমল েরওয়ায়া,পৃ. ৪)।

 

প্রথম  িদেকর  তাফসীরগুেলা  বর্ণনা  ও  হাদীস  আকাের  িছল।  ইিতহােস  েয  সকল  প্রচিলত  তাফসীর  উপস্থাপন  করা  রেয়েছ
েসগুেলা  শুরুেত  রাসূল  (সা.)-এর  হাদীস  দ্বারা  সীমাবদ্ধ  িছল।  রাসূল  (সা.)  ও  তাঁর  আহেল  বাইেতর  অনুসারীরাও
কুরআেনর  স্পষ্ট  িনর্েদেশর  কারেণ  রাসূল  (সা.)-এর  বর্ণনােক  কুরআেনর  তাফসীেরর  ক্েষত্ের  গ্রহণেযাগ্য  মেন

(কের,িকন্তু  সাহাবী  ও  তােবঈনেদর  তাফসীর  গ্রহণ  কের  না।  (কুরআন  দার  ইসলাম,পৃ.  ৫৭

প্রথম তাফসীরকার রাসূল (সা.) কুরআেনর সকল আয়ােতর তাফসীর করেত েপেরিছেলন,নািক তা েশষ করার পূর্েবই দুিনয়া
েথেক  িবদায়  িনেয়িছেলন  এ  সম্পর্েক  মতেভদ  রেয়েছ  এবং  এই  প্রবন্েধ  এ  িবষয়িট  উপস্থাপন  করাও  সম্ভব  নয়।  মরহুম
শহীদ বািকর সাদর এর একজন ছাত্েরর মত অনুসাের,রাসূল (সা.) শ্েরাতােদর অনুধাবন করার ক্ষমতা অনুসাের দুই ধরেনর
তাফসীর  করেতন।  আলী  (আ.)-এর  মত  িবেশষ  ব্যক্িতেদর  ক্েষত্ের  কুরআেনর  সকল  আয়ােতর  তাফসীর  কেরেছন।  অপরিদেক



(সাধারণ  মানুেষর  প্রেয়াজন  অনুসাের  িতিন  কুরআেনর  িকছু  আয়ােতর  তাফসীর  কেরেছন।  (উলুমুল  কুরআন,পৃ.  ৯৮

সাহাবীেদর  যুগ  কুরআেনর  তাফসীেরর  দ্িবতীয়  অধ্যায়।  এ  যুেগও  কুরআেনর  তাফসীর  রাসূল  (সা.)-এর  বর্ণনার  ওপর
িভত্িত  কের  প্রিতষ্িঠত  িছল।  তাঁেদর  মধ্েয  আলী  (আ.)  সবেচেয়  িবজ্ঞ  মুফাসিসর  সাহাবী  িছেলন।  (মুহাররারুল
ওয়ািজর,১ম খণ্ড,পৃ. ১৮)। এরই ধারাবািহকতায় আবদুল্লাহ ইবেন আব্বাস,ইবেন মাসউদ,আিব ইবেন কা’আেবর স্থান রেয়েছ।
তাঁেদর  প্রত্েযেকর  তাফসীেরর  ক্েষত্ের  িবেশষ  ধরন  রেয়েছ।  তাঁেদর  তাফসীেরর  মূল  ৈবিশষ্ট্য  হেলা  :

সাধারণ,তর্কিবতর্ক  েথেক  মুক্ত,িনজস্ব  মত  এবং  শুধু  বর্ণনা  দ্বারা  সীমাবদ্ধ।

তােবঈনেদর  যুেগ  িবখ্যাত  মুফাসিসরেদর  েকন্দ্র  কের  তাফসীর  পথ  পিরক্রমণ  কেরেছ।  এঁেদর  মধ্েয  অন্যতম  হেলন
মুজািহদ  ইবেন  জাবর  মাক্কী  (মৃত্যু  :  ১০৪  িহজির),সাঈদ  ইবেন  জুবােয়র  (মৃত্যু  :  ৯৫  িহজির),তাউস  ইবেন  িকসােন
ইয়ামানী  (মৃত্যু  :  ১০৬  িহজির),আতা  ইবেন  আিব  িরয়াহ  (মৃত্যু  :  ১১৪  িহজির)।  এ  অধ্যােয়র  িবেশষ  িকছু  িনজস্ব
ৈবিশষ্ট্য  রেয়েছ।  এ  যুেগ  তাফসীেরর  সীমানা  িকছুটা  বৃদ্িধ  েপেয়িছল।  আরিবর  ব্যাকরণগত  িদক,শব্দ-
পিরিচিত,ইজিতহাদ এবং এ সকল ক্েষত্ের িনজস্ব দৃষ্িটভঙ্িগ ব্যবহােরর িবষয়িট মুফাসিসরেদর নজের আেস। এ যুেগর
অন্যতম  ৈবিশষ্ট্য  হেলা  তাফসীেরর  মধ্েয  ইসরাঈলীয়াত  অর্থাৎ  জাল  হাদীেসর  প্রেবশ;যার  মূল  কারণ  হল  ইহুদী  ও

খ্িরস্টান আেলমেদর ইসলাম গ্রহণ।

তাফসীেরর  ইিতহাস  আেলাচনার  একিট  অসম্পূর্ণ  িদক  হেলা  মহানবী  (সা.)-এর  আহেল  বাইত  কর্তৃক  তাফসীেরর
ঘটনাপ্রবােহর িবষয়িট উপস্থািপত না হওয়া। দুঃেখর িবষয় হেলা যাঁরা তাঁেদর গেবষণা এবং পর্যােলাচনােক ইিতহাস
এবং  ইসলামী  সংস্কৃিতর  প্রিত  িনর্িদষ্ট  কেরেছন  তাঁরা  আহেল  বাইেতর  তাফসীেরর  ঘটনাপ্রবােহর  পর্যােলাচনা
কেরনিন।  অথচ  তাঁরা  গভীরভােব  সাহাবী  এবং  তােবঈনেদর  তাফসীেরর  ঘটনাপ্রবােহর  পর্যােলাচনা  কেরেছন।
মক্কা,মদীনা,কুফা,বসরার িশক্ষা েকন্দ্রগুেলােত প্রভাবশালী ব্যক্িতেদর মাধ্যেম তাফসীেরর ব্যাপক আেলাচনা ও
পর্যােলাচনা করা হেয়েছ। িকন্তু আহেল বাইেতর তাফসীেরর উৎপত্িতগত িদক এবং তা িবস্তােরর েকান আেলাচনা েসখােন

হয়িন। এক কথায় আইেল বাইেতর তাফসীেরর িবেশষত্ব সম্পর্েক েকান আেলাচনাই আেসিন।

মুহেসন  আিমন  ’আেমলী  ত্িরেশর  অিধক  মুফাসিসেরর  নাম  উল্েলখ  কেরন  যাঁরা  ইমামগেণর  িশষ্য  িছেলন।  (আ’ইয়ানুশ
(িশয়া,১ম  খণ্ড,পৃ.  ১২৫-১২৭

েকান  েকান  মুফাসিসর  হাদীসশাস্ত্েরর  সূিচপত্র  রচনাকারীেদর  বক্তব্য  অনুসাের  তাফসীর  রচনা  কেরিছেলন,েযমন  :
মাইসােম  তাম্মার,জািবর  ইবেন  ইযাজীদ  েজা’ফী,আবু  জুনােদ  হাসীন  ইবেন  মুখােরক  সালুলী,মুহাম্মাদ  ইবেন  খািলদ
বারকী এবং ইউনুস ইবেন আবদুর রহমান। (আ’ইয়ানুশ িশয়া,১ম খণ্ড,পৃ. ১২৫-১২৭ এবং আল-িফহিরস্ত,পৃ. ৩৫৯) উল্িলিখত
সাহাবীরা  পঞ্চম,ষষ্ঠ,সপ্তম  ও  অষ্টম  ইমােমর  তাফসীেরর  আেলাচনা  েথেক  লাভবান  হেয়েছন।  এ  প্রবন্েধ  এ
তাফসীরগুেলার  ঘটনাপ্রবাহ  সম্পর্েক  িবশ্েলষণ  এবং  আহেল  বাইেতর  তাফসীেরর  িবেশষ  রূপ  বর্ণনা  করার  যথাসম্ভব

েচষ্টা করা হেয়েছ।

 

আহেল বাইত (আ.) জ্ঞানগত কর্তৃপক্ষ এবং তাঁেদর রীিত-নীিতর মূল্যায়ন



আহেল  বাইত  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  বংশধর।  রাসূল  (সা.)  তাঁর  আহেল  বাইতেক  তাঁর  উম্মেতর  মােঝ  িচরিদেনর  জন্য
স্মৃিতর িনদর্শন িহসােব েরেখ েগেছন এবং কুরআেনর সােথ স্থান িদেয়েছন। েশষ নবী (সা.)-েক প্েররণকারী আল্লাহ
তা‘আলা  এ  দু’িটেক  (কুরআন  ও  আহেল  বাইত)  ’সাকালাইন’  িহেসেব  উল্েলখ  কেরেছন  যা  িকয়ামত  িদবেস  হাউজ  কাউসাের
েপৗঁছার  পূর্েব  এেক  অপর  েথেক  আলাদা  হেব  না।  (সুনানুত  িতরিমজী,৫ম  খণ্ড,পৃ.  ৬৬২-৬৬৩;মুসনােদ  আহমাদ  ইবেন

হাম্বল,৩য়  খণ্ড,পৃ.  ১৪  এবং  আল-মুসতাদরাকু  আ’লাস  সাহীহাইন,৩য়  খণ্ড,পৃ.  ১০৯)।

রাসূলুল্লাহ  (সা.)  েথেক  আসা  মুতাওয়ািতর  সূত্ের  বর্ণনা  েথেক  আমরা  এ  িসদ্ধান্েত  আসেত  পাির  েয,কুরআেনর
তাফসীেরর ক্েষত্ের আহেল বাইত হেলা জ্ঞানগত কর্তৃপক্ষ। কুরআন ও আহেল বাইেতর এেক অপেরর সঙ্গী হওয়া এবং কুরআন
ও  আহেল  বাইেতর  (িকয়ামত  পর্যন্ত)  একই  পেথ  পদচারণার  িবষয়িট  রাসূল  (সা.)-এর  েযাগ্য  উত্তরসূির  আহেল  বাইেতর
কুরআন সম্পর্েক অতুলনীয় জ্ঞানেকই প্রকাশ কের। অন্য কথায়,তাঁেদর জ্ঞানগত শ্েরষ্ঠত্ব এ হাদীসিটর স্বতঃিসদ্ধ
িবষয়। আলী (আ.)-এর বক্তব্য এ িবষয়িটর গুরুত্বেক বৃদ্িধ কের। িতিন বেলেছন : ‘আল্লাহ তা‘আলা আমােদরেক দূষণ এবং
গুনােহর  ফাঁেদ  পড়া  েথেক  রক্ষা  কেরেছন।  আমরা  পৃিথবীর  অিধবাসীেদর  সাক্ষী  এবং  েহদায়াতকারী।  আমরা  কুরআেনর
সােথ এবং কুরআন আমােদর সােথ রেয়েছ যা কখনই এেক অপর েথেক আলাদা হেব না।’ (উসূেল কাফী,১ম খণ্ড,পৃ. ১৯১;িবহারুল

(আনওয়ার,৩৩তম খণ্ড,পৃ. ২৭০

আহেল বাইেতর তাফসীেরর পদ্ধিতর গ্রহণেযাগ্যতার দিলল কুরআন ও হাদীেস রেয়েছ। কুরআেনর এ আয়াত দ্বারা িবষয়িট
প্রমাণ  করা  সম্ভব-‘যিদ  েতামরা  না  েজেন  থাক,তেব  আহেল  িযকরেক  (কুরআেনর  জ্ঞান  যােদর  িনকট  রেয়েছ  তােদরেক)

(িজজ্েঞস  কর।’  (সূরা  নাহল  :  ৪৩

এ আয়াতিটর মূল িবষয়বস্তু অজ্ঞ-মূর্খেদরেক জ্ঞানীেদর িনকট েথেক জ্ঞান অর্জেনর আবশ্যকতার িবষয় িনর্েদশ কের।
আহেল  িযকেরর  বক্তব্য  ও  বর্ণনা  গ্রহণেযাগ্য  দিলল  হওয়ার  শর্ত  সােপক্েষ  তােদর  িনকট  েথেক  জ্ঞান  অর্জন  করা
যুক্িতযুক্ত।  তা  না  হেল  তােদর  িনকট  জ্ঞান  অর্জন  অেযৗক্িতক  হেব।  িশয়া-সুন্নী  উভয়  মাযহােবর  সূত্ের  আহেল
বাইত  (আ.)  আহেল  িযকেরর  বাস্তব  উদাহরণ।  (শাওয়ােহদুত  তানজীল,১ম  খণ্ড,পৃ.  ৪৩২;ইহকাকুল  হাক্ব,৩য়  খণ্ড,৮৪২)।  এ
কারেণ ‘আহেল িযকর কারা?’-এ প্রশ্েনর উত্তর ‘আহেল বাইত (আ.)’ স্বতঃিসদ্ধ। আহেল বাইেতর কুরআন িবষয়ক মত দিলল এবং

(সনদ িহেসেব গ্রহণেযাগ্য। (আল-মীযান,আল্লামা তাবাতাবাঈ,৫ম খণ্ড,পৃ. ২৭৪

সূরা আহযােবর ৩৩ নং আয়াত-েয আয়াতেক পিবত্রতার আয়াত (আয়ােত তাতহীর) বলা হয়-এক্েষত্ের উপেযাগী। এ আয়ােতর মূল
িবষয়বস্তু সকল ধরেনর দূষণ হেত আহেল বাইেতর সর্বজনীন পিবত্রতার প্রিত িনর্েদশ কের। যিদ এ আয়ােত দূষেণর একিট
বাস্তব িবষয় অজ্ঞতা ও মূর্খতা হয় তাহেল আহেল বাইেতর ইমামগণ এ দূষণ েথেকও মুক্ত। ফেল তাঁেদর বক্তব্য এ িদক

েথেক পিরপূর্ণ।

সাকালাইেনর  হাদীস  ব্যতীত  রাসূল  (সা.)-এর  আেরকিট  হাদীস  রেয়েছ  যা  ‘েনৗকার  হাদীস’  (হাদীেস  সািফনাহ্)  নােম
প্রিসদ্ধ। (আল-মাআ’িরফ,পৃ.  ২৫২;আসরাের আেল-মুহাম্মাদ,পৃ.  ৬৫৩)।  রাসূল (সা.)  এ  হাদীেস তাঁর আহেল বাইতেক নবী
নূহ  (আ.)-এর  েনৗকার  সােথ  তুলনা  কেরেছন।  যারা  এ  েনৗকায়  আেরাহণ  করেব  তােদর  পিরণিত  নবী  নূহ  (আ.)-এর  েনৗকায়

আেরাহণকারী মুসািফরেদর মত-তারা ধ্বংস েথেক রক্ষা পােব।

 



আহেল বাইত কর্তৃক তাফসীেরর প্রেয়াজনীয়তা

 

ধর্ম িবষয়ক গেবষণাকারীরা ধর্মীয় জগেত ভুল ধারণা,ভুল তাফসীর ও অপ্রকৃত ব্যাখ্যা কেরেছন এবং অেনক িবষয় িবকৃত
কেরেছন। অেনক অনুমানিভত্িতক অর্থহীন ভুল িসদ্ধান্ত নতুন মাযহাব সৃষ্িটর কারণ হেয়েছ। ইসলামী জগেত রাসূল
(সা.)-এর  িতয়াত্তরিট  েফরকা  বা  দল  হওয়ার  ভিবষ্যদ্বাণী  এ  ধরেনর  দািবরই  উপযুক্ত  দিলল।  এ  কারেণ  শত্রুর
েমাকািবলায় প্রকৃত ওহী এবং এর বাস্তবতা রক্ষা করেত সার্িবক কর্মতৎপরতা চালােত অেনক কিঠন অবস্থার সম্মুখীন
হেত হয়। এগুেলার অন্যতম কিঠন অবস্থা অথবা বলা যায় সবেচেয় কিঠন অবস্থা হেলা কুরআেনর এ ধরেনর ভুল তাফসীর এবং

অপ্রকৃত ব্যাখ্যা।

মুত্তাকীেদর েনতা আলী (আ.)  যখন  খােরজীেদর উদ্েদেশ আেলাচনার মাধ্যেম তােদরেক যুদ্ধ েথেক িবরত রাখার জন্য
দূত  প্েররণ  কেরিছেলন  তখন  িতিন  বেলিছেলন  :  ‘তােদর  (খােরজীেদর)  কােছ  কুরআন  েথেক  েকান  দিলল  েপশ  কেরা  না।

(কারণ,কুরআন  িবিভন্নভােব  তাফসীর  করা  সম্ভব।’  (নাহজুল  বালাগা,৭৭  নং  িচিঠ

িঠক এ রকম িবষয়বস্তুর হাদীস রাসূল (সা.) েথেক আিব যুমহুর ইহসায়ী এভােব বর্ণনা কেরেছন : ‘কুরআন িবিভন্নভােব
(তাফসীর করা সম্ভব,সর্েবাত্তমভােব এর তাফসীর কর।’ (আ’ওয়ালীউল লায়ালী,৪র্থ খণ্ড,পৃ. ১০৪

এ িবষেয় রাসূল (সা.)-এর আেরকিট হাদীস রেয়েছ যা কুরআেনর অর্থগত িবকৃিত িনেয় তাঁর আশংকা প্রকাশ কের-‘আমার পের
েয  িবষয়  িনেয়  আিম  উম্মেতর  জন্য  সবেচেয়  িচন্িতত  তা  হেলা  েকান  ব্যক্িত  কুরআন  হােত  িনেয়েছ  (অর্থাৎ  তাফসীর
কের);িকন্তু এেক (অর্থেক) এর স্বস্থােন রােখিন (অর্থাৎ অর্থগত িবকৃিত সাধন কেরেছ)।’  (িবহারুল আনওয়ার,৮৯তম

(খণ্ড,পৃ. ১১২

এ  ধরেনর  উদাহরণ  তাফসীেরর  দুর্ভাগ্যজনক  পিরণিতর  িনর্েদশক  যার  বর্ণনা  িকছু  পূর্েব  এেসেছ।  এখন  এ  সমস্যার
সমাধান  কী?  রাসূল  (সা.)  তাঁর  সর্ব  সমেয়র  উত্তরািধকার  ওহী  সংরক্ষেণর  উপায়  িনেয়  িচন্তা  কেরেছন,আর  তা  হেলা
আহেল বাইতেক আমােদর মােঝ পিরচয় কিরেয়েছন-েয সম্পর্েক ইশারা করা হেয়েছ। আহেল বাইেতর তাফসীেরর প্রেয়াজনীয়তা
প্রসঙ্েগ  একিট  িবষেয়র  উল্েলখ  করাই  যেথষ্ট,আর  তা  হেলা  তােবঈন  এবং  এর  পরবর্তী  সমেয়  তাফসীেরর  ঘটনাপ্রবােহ
িবিভন্ন পদ্ধিতর তাফসীেরর উদ্ভব হয়। এ  িবিভন্ন পদ্ধিতর তাফসীেরর কারেণ উম্মেতর িদেশহারা অবস্থা সৃষ্িট

হেয়েছ ও তারা সিঠক ওহীর িশক্ষা েথেক দূের সের িগেয়েছ এবং নবুওয়ােতর উত্তরািধকার েথেক বঞ্িচত হেয়েছ।

আহেল  বাইেতর  তাফসীেরর  প্রেয়াজনীয়তা  িনষ্পাপ  ইমামেদর  বাক্যগুেলােত  লক্ষ্য  করেল  অনুধাবন  করা  সম্ভব।  আলী
(আ.)  বেলেছন  :  ‘এ  িকতাব  নীরব  এবং  েবাবা।  এই  কুরআন  পুস্তেকর  বাঁধাইকৃত  খণ্েডর  মধ্েয  লুক্কািয়ত  রেয়েছ।  এই
কুরআন িজহ্বা ও ভাষা ছাড়া কথা বেল না। অবশ্যই এর অনুবাদ প্রেয়াজন। িনশ্চয়ই কুরআেনর পক্ষ েথেক মানুষ কথা

(বেল।’ (নাহজুল বালাগা,খুতবা নং ১২৫;ওয়াসােয়ল,১৮তম খণ্ড,পৃ. ২০

হযরত  আলী  (আ.)-এর  বর্ণনা  অনুসাের  কুরআন  এমন  একিট  নীরব  গ্রন্থ  যার  িবষয়বস্তু  অন্যেদর  বর্ণনা  করেত  হয়।  এ
সম্পর্েক ইমােমর অন্যান্য বক্তব্েযর িদেক সূক্ষ্ম দৃষ্িট েদওয়া প্রেয়াজন।



(এ কুরআনেক কথা বলাও।’ (নাহজুল বালাগা,খুতবা নং ১৫৮‘

(কুরআন আেদশ দানকারী এবং রক্ষাকারী,নীরব িকন্তু সবাক।’ (নাহজুল বালাগা,খুতবা নং ১৮৩‘

ইমাম বািকর (আ.) েথেকও এ িবষেয় েরওয়ায়াত বর্িণত হেয়েছ যা আেলাচনায় উত্থাপন অপ্রাসঙ্িগক নয়। সালামাহ্ তাঁর
েথেক  বর্ণনা  কেরেছন  :  ‘আমােদর  েয  জ্ঞান  দান  করা  হেয়েছ  এর  মধ্েয  রেয়েছ  কুরআেনর  তাফসীর  ও  এর  আহকামসমূেহর
জ্ঞান এবং সময় এবং এর উদ্ভূত পিরস্িথিত সম্পর্েক জ্ঞান... যিদ েকান িবশ্বস্ত পাত্র খুঁেজ েপতাম তাহেল তার
কােছ  কুরআেনর  তাফসীর  করতাম।’  (উসূেল  কাফী,১ম  খণ্ড,পৃ.  ৩৩২)  িনঃসন্েদেহ  ইমামেদর  ওহীর  রহস্য
ধারণক্ষমতাসম্পন্ন  িবেশষ  ছাত্র  িছেলন।  তাঁেদর  উচ্চ  আত্মা  এবং  বুদ্িধবৃত্িতর  কারেণ  ইমাম  বািকর  (আ.)-এর

িনকট েথেক তাঁরা ঐশী জ্ঞান লাভ করেতন।

 

আহেল বাইেতর দৃষ্িটেত তাফসীর এবং মুফাসিসর

 

তাফসীর’  (বাহ্িযক  অর্েথ  ব্যাখ্যা)  এবং  ‘তা-ভীল’  (অভ্যন্তরীণ  অর্েথ  ব্যাখ্যা)  দু’িট  িভন্ন  িবষয়।  ‘তা-ভীল’‘
পিরভাষািট  সাধারণত  তাফসীেরর  িবপরীেত  ব্যবহৃত  হয়।  এ  সম্পর্িকত  জ্ঞান  রাসূল  (সা.)  এবং  তাঁর  বংেশাদ্ভূত
পিবত্র  ইমামেদর  জন্যই  িনর্িদষ্ট।  রাসূল  (সা.)  এবং  ইমামেদর  িনকট  েথেক  বর্িণত  েরওয়ায়াত  এ  িবষয়িট  িনর্েদশ
কের। ইমাম সািদক (আ.)-এর দৃষ্িটেত সূরা হুজুরােতর ৯ম আয়াত েসসব ব্যক্িতর বাস্তব উদাহরণ যারা আলী (আ.)-এর
িবরুদ্েধ  উেটর  যুদ্েধ  (জঙ্েগ  জামাল)  অংশগ্রহণ  কেরিছল।  (কাফী,৮ম  খণ্ড,পৃ.  ১৮০)।  এ  আয়ােতর  মধ্েয  েয
িবধানগুেলা  লুক্কািয়ত  রেয়েছ  তা  হেলা  এ  আয়াতিটেত  উল্িলিখত  দু’িট  েগাষ্ঠী  কারা,সন্িধর  শর্ত  িক,েকান
পিরস্িথিতেত তােদর হত্যা করা যােব এবং ন্যায়পরায়ণতার বাস্তব দৃষ্টান্ত িকভােব িনর্ধািরত হেব। এ  আয়ােতর
শব্দ এবং ভাবার্থ সুস্পষ্ট। িকন্তু এর বাস্তব দৃষ্টান্ত িনর্ধারণ সকেলর পক্েষ সম্ভব নয়। এ কারেণ কুরআেনর
প্রকৃত ব্যাখ্যা দৃঢ় ও িনশ্িচত জ্ঞােনর অিধকারীেদর হােত। মাসুম ইমামগণ েকান ব্যক্িতর মাধ্যেম কুরআেনর এমন
অর্থ ও ব্যাখ্যা যার সােথ শাব্িদক (বাহ্িযক) অর্থ এবং তাফসীেরর েকান সম্পর্ক েনই-এ ধরেনর অপব্যাখ্যা গ্রহণ
করেত িনেষধ কেরেছন। ইমাম বািকর (আ.) কাতাদাহেক (মৃত্যু : ১১৭ িহজির) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ছাড়া তাফসীর করার কারেণ
িতরস্কার কেরেছন। (সাফী,১ম খণ্ড,পৃ.  ৫৭) ইমােমর উদ্েদশ্য এটা না েয,কাতাদাহ শাব্িদক অর্থ ও ব্যাকরণগত িদক
এবং  অলংকার  শাস্ত্র  সম্পর্েক  জােনন  না;বরং  এ  িতরস্কার  সিঠক  পদ্ধিতর  অনুসরণ  না  করা  এবং  কুরআেনর  গভীরতা
সম্পর্েক না জানার কারেণ িছল। (তাফসীের সাফীর দ্িবতীয় ভূিমকা : ৫৯ নং পৃষ্ঠা। প্রিসদ্ধ এক ফিকহ সম্পর্েক

এেসেছ েয,ইমাম বািকর তাঁেক কুরআন সম্পর্েক অজ্ঞেদর অন্তর্ভুক্ত কেরেছন)।

কুরআেনর  অভ্যন্তরীণ  অর্থ  ও  ব্যাখ্যার  প্রসঙ্গিট  ছাড়াও  ইমামেদর  দৃষ্িটেত  বাহ্িযক  তাফসীেরর  ক্েষত্েরও
িবেশষ  িকছু  শর্ত  রেয়েছ।  অন্য  িবজ্ঞ  এবং  পণ্িডতরাও  তাফসীেরর  জন্য  উলুমুল  কুরআেনর  জ্ঞান  থাকার  িবষেয়
গুরুত্ব  আেরাপ  কেরেছন।  কুরআন  ভালভােব  অনুধাবন  করার  জন্য  ব্যবহৃত  কুরআন  সংশ্িলষ্ট  সার্িবক  িবদ্যােক
‘উলুমুল  কুরআন’  বলা  হয়।  েযসব  িবদ্যা  কুরআেনর  তাফসীেরর  ভূিমকা  অথবা  পূর্ব  শর্েতর  িবদ্যা  িহেসেব  ব্যবহৃত



হয়,েযমন েকান আয়াত পূর্ববর্তী আেদশ বািতল বা পিরবর্তনকারী এবং েকান আয়ােতর আেদশ বািতল বা পিরবর্িতত হেয়েছ
(নােসখ  ও  মানসূখ)-এ  সংক্রান্ত  িবদ্যা,সুস্পষ্ট  ও  সাদৃশ্েযর  আয়াত  (মুহকাম  ও  মুতাশােবহ)  সংক্রান্ত
িবদ্যা,আয়ােতর শােন-নুযূল সংক্রান্ত িবদ্যা,সর্বসাধারণ ও িবেশষ (’আম ও খাস) আয়াত সংক্রান্ত িবদ্যা,িনঃশর্ত
ও শর্তযুক্ত (মুতলাক ও মুকাইয়াদ) আয়াত সংক্রান্ত িবদ্যা-এসব িবদ্যা ছাড়া কুরআেনর আয়াত েথেক কুরআন তাফসীর
করা  সম্ভব  নয়।  (িখসাল,পৃ.  ২৫৬;আসরাের  আেল-মুহাম্মাদ,পৃ.  ২৭০)।  ইমাম  আলী  (আ.)  অন্য  একিট  বক্তব্েয  িবষয়িট
সুস্পষ্ট কের বেলেছন েয,কুরআেনর িবষয়বস্তু হালাল-হারাম এবং আেদশ-িনেষধসম্বিলত। (নাহজুল বালাগা,১ম খুতবা)।

এই িবষয়িট স্পষ্ট েয,মুফাসিসেরর তাফসীর করার ক্েষত্ের এ সকল িদেকর ওপর দক্ষতা থাকেত হেব। রাসূল (সা.) এবং
মাসুম  ইমামগণ  িনেজর  মত  অনুসাের  তাফসীর  (তাফসীর-িবর-রায়)  করার  ক্েষত্েরও  কিঠনভােব  িনেষধ  কেরেছন।  বাসূল
(সা.)  েথেক  বর্িণত  হেয়েছ  :  ‘েয  ব্যক্িত  িনেজর  মতামত  অনুসাের  তাফসীর  কের,আল্লাহ  আগুন  িদেয়  তার  বসার  স্থান
সৃষ্িট কেরন।’ (সাফী,১ম খণ্ড,পৃ. ৭০)। অথবা ইমাম সািদক (আ.) বেলেছন : ‘েয ব্যক্িত িনেজর মতামত অনুযায়ী তাফসীর
কের,িকন্তু কাকতালীয়ভােব যিদ তার তাফসীর সিঠকও হয়,তবুও েস  েকান সওয়ােবর অিধকারী হেব না।’  এ  সকল েরওয়ায়াত

িনেজর মত অনুযায়ী তাফসীর করার িবষয়িট িনিষদ্ধ হওয়ার িবষয় িনর্েদশ কের।

 

আহেল বাইত কর্তৃক তাফসীর করার পদ্ধিত

 

মুফাসিসররা  আয়ােতর  শব্দ  এবং  এর  অর্থ  আিবষ্কােরর  জন্য  েযসব  পদ্ধিত  অবলম্বন  কেরন  তােক  তাফসীেরর  ধরন  বা
পদ্ধিত  বেল।  যিদও  তাফসীেরর  গেবষকেদর  দৃষ্িটেত  এর  পদ্ধিত  িবিভন্ন  রকেমর  হেত  পাের।  (আত-তাফসীর  ওয়াল
মুফাসিসরুন,১ম  খণ্ড,পৃ.  ১৪৬-১৪৯)।  িকন্তু  সাহাবীেদর  যুগ  েথেক  এ  পর্যন্ত  সার্িবকভােব  কুরআেনর  দুই  ধরেনর
তাফসীর পিরলক্িষত হেয়েছ। একিট হচ্েছ বর্ণনামূলক তাফসীর পদ্ধিত,অপরিট বুদ্িধবৃত্িতক ও গেবষণামূলক তাফসীর

পদ্ধিত।

বর্ণনামূলক  তাফসীর  পদ্ধিতর  অর্থ  হেলা  কুরআেনর  আয়াতেক  রাসূলুল্লাহ  (সা.)  ও  সাহাবী  (আহেল  সুন্নাত  এর
দৃষ্িটভঙ্িগ  অনুযায়ী)  এবং  মাসুম  ইমামগেণর  বর্ণনা  অনুযায়ী  তাফসীর  করা।  েকান  েকান  গেবষেকর  মেত  কুরআেনর
আয়ােতর  মাধ্যেম  অন্য  আয়ােতর  তাফসীেরর  পদ্ধিত  এ  শ্েরণীর  অন্তর্ভুক্ত।  (আত-তাফসীর  ওয়াল  মুফাসিসরুন,১ম

খণ্ড,পৃ.  ১৫৩;উসুলুত  তাফসীর  ওয়া  কাওয়ােয়দুহু,পৃ.  ১১১;আল-মাবািদউল  ’আম্মা  িলত-তাফসীর,পৃ.  ৫৫)।

দ্িবতীয় পদ্ধিতেত মুফাসিসর িনেজর েচষ্টায় কুরআেনর আয়াত তাফসীর কেরন। এ ধরেনর তাফসীরিবদরা েরওয়ায়াত েথেকও
উপকৃত  হন,িকন্তু  বুদ্িধবৃত্িতক  প্রেচষ্টা  তাঁেদর  তাফসীেরর  মূল  িভত্িত  িহেসেব  ব্যবহৃত  হয়।  এ  সার্িবক
পদ্ধিত েথেক কালামী অর্থাৎ িবশ্বাস সংক্রান্ত,শাব্িদক,দার্শিনক,ইরফানী এবং িফকাহ সংক্রান্ত দৃষ্িটভঙ্িগর

জন্ম লাভ কের।

এখন প্রশ্ন হেলা আহেল বাইত (আ.)-এর তাফসীর পদ্ধিতর সােথ এ পদ্ধিতগুেলার সম্পর্ক কী? যিদ সাহাবী এবং তাঁেদর



ছাত্রেদর  মাধ্যেম  িলিখত  অথবা  অন্েযর  আেলাচনায়  সন্িনেবিশত  আহেল  বাইেতর  তাফসীরগুেলার  পর্যােলাচনা  কির
তাহেল  আমরা  েদখেত  পাব,তাঁরা  এক্েষত্ের  িবেশষ  মূলনীিতেত  িবশ্বাসী  িছেলন।  ইমামগণ  কুরআনেক
সামগ্িরক,পূর্ণাঙ্গ এবং পিরপূর্ণ সূত্র িহেসেব িবশ্বাস করেতন। এ কারেণ তাঁেদর বর্ণনামূলক তাফসীর িবিভন্ন
ক্েষত্ের  প্রেবশ  কেরেছ।  এগুেলার  মধ্েয  িবশ্বাস  সংক্রান্ত  িবষয়,সামািজক  এবং  হুকুম-আহকােমর  িবষয়
উল্েলখেযাগ্য।  তাঁরা  কুরআেনর  আয়ােতর  ক্েষত্ের  যােহরী  বা  বাহ্িযক  িদক  এবং  বােতনী  বা  অন্তর্িনিহত  িদেক
িবশ্বাসী  িছেলন।  (এহইয়াউ  উলুিমদ্দীন,১ম  খণ্ড,পৃ.  ৩৪১;সাফী,১ম  খণ্ড,পৃ.  ৬৫-৬৬)।  এ  শক্িতশালী  মূলনীিতর  ওপর

িভত্িত  কের  ইমামেদর  তাফসীর  পদ্ধিতর  িনম্নিলিখত  ৈবিশষ্ট্য  সম্পর্েক  বলা  সম্ভব।

 

কুরআেনর মাধ্যেম কুরআেনর তাফসীর

 

িবখ্যাত  মুফাসিসরেদর  বর্ণনামূলক  তাফসীেরর  েরওয়ায়াতগুেলা  পর্যােলাচনা  করেল  েদখা  যায়  েয,কুরআেনর  মাধ্যেম
কুরআেনর  তাফসীর  করার  পদ্ধিত  অেনক  পুরাতন  যুগ  েথেক  প্রচিলত  িছল।  (আল-িমজান,আল্লামা  তাবাতাবাঈ,১ম  খণ্ড,পৃ.
২৫)। আল্লামা তাবাতাবাঈ িবশ্বাস করেতন েয,রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আহেল বাইেতর ইমামগণ কুরআেনর তাফসীেরর জন্য

তত্ত্বগত জ্ঞান এবং েকান ৈবজ্ঞািনক মেতর সাহায্য গ্রহণ করেতন না। (প্রাগুক্ত)।

কুরআন মানবজািতর েহদায়ােতর জন্য সব িকছুর বর্ণনাকারী। প্রশ্ন হেলা তাহেল েকন কুরআেনর েভতের িনজ সম্পর্েক
বর্ণনা থাকেব না? ইমামগণ এ মূলনীিতর ওপর িভত্িত কের কুরআেনর মাধ্যেম কুরআেনর তাফসীর করার পদ্ধিত ব্যবহার
কেরেছন। আলী (আ.) সূরা ফািতহার ৬ নং আয়াত,‘আমােদরেক সরল পেথ েহদায়াত কর’-েক সূরা িনসার ৬৯ নং আয়ােতর মাধ্যেম
তাফসীর  কেরেছন  েযখােন  আল্লাহ  বেলেছন  :  ‘আর  েকান  ব্যক্িত  আল্লাহ  এবং  রাসূেলর  আনুগত্য  কের,েস
নবী,সত্যবাদী,শহীদ  ও  সৎকর্মশীলেদর  সঙ্গী  হেব  যােদরেক  আল্লাহ্  অনুগ্রহ  কেরেছন।’  (িবহারুল  আনওয়ার,৬৫তম

(খণ্ড,পৃ.  ৭৮;তাফসীের  ইমাম  হাসান  আসকারী,পৃ.  ৫০

িতিন  সূরা  বাকারার  ১২৪  নং  আয়ােত  েযখােন  আল্লাহ  তা‘আলা  বেলেছন  :  ‘আমার  প্রিতশ্রুিত  যািলমেদর  ক্েষত্ের
প্রেযাজ্য নয়’-এ আয়ােত বর্িণত ‘যািলম’েক সূরা েলাকমােনর ১৩ নং আয়ােতর মাধ্যেম ব্যাখ্যা কেরেছন েযখােন হযরত
েলাকমান  তাঁর  েছেলেক  উপেদশ  িদেয়  বেলেছন  :  ‘েহ  বৎস!  আল্লাহর  সােথ  েকান  শরীক  কর  না,িনশ্চয়ই  িশরক  চরম  জুলুম
(অত্যাচার)’  অর্থাৎ  জুলুমেক  িশরক  িহেসেব  তাফসীর  কেরেছন।  (নূরুস  সাকালাইন,১ম  খণ্ড,পৃ.  ১২১-১২২;ইহিতযায,১ম

(খণ্ড,পৃ. ২৫১

ইমাম  জাফর  সািদক  (আ.)  সূরা  বাকারার  ৬  নং  আয়ােত  কুফর  এবং  এর  শ্েরণীিবভাগ  সম্পর্েক  আেলাচনায়  িনম্নিলিখত
:  আয়াতসমূহেক  দিলল  িহেসেব  উল্েলখ  কেরেছন

তারা  অন্যায়ভােব  এবং  উদ্ধতভােব  িনদর্শনসমূহেক  প্রত্যাখ্যান  কেরিছল,যিদও  তােদর  অন্তর  এগুেলােক  সত্য‘
(িহেসেব  গ্রহণ  কেরিছল।’  (সূরা  নামল  :  ১৪



এটা  আমার  প্রিতপালেকর  দয়া  ও  অনুগ্রহ,েযন  িতিন  আমােক  পরীক্ষা  করেত  পােরন,আিম  িক  কৃতজ্ঞতা  প্রকাশ  কির,না‘
(অকৃতজ্ঞ থািক?’ (সূরা নামল : ৪০

যখন েতামােদর েথেক অঙ্গীকার িনেয়িছলাম এবং ‘তূর’-েক েতামােদর ঊর্ধ্েব উত্েতালন কেরিছলাম’...‘েতামরা িক‘
(িকতােবর  িকছু  অংশ  িবশ্বাস  কর,আর  িকছু  অংশ  প্রত্যাখ্যান  কর?’  (সূরা  বাকারা  :  ৬৩  ও  ৬৫

েতামােদর  জন্য  ইবরাহীম  ও  তাঁর  অনুসারীেদর  মধ্েয  রেয়েছ  উত্তম  আদর্শ।  যখন  তারা  তােদর  েগাত্রেক  বেলিছল  :‘
েতামােদর  সােথ  এবং  েতামরা  আল্লাহর  পিরবর্েত  যার  ইবাদত  কর  তােদর  সােথ  আমােদর  েকান  সম্পর্ক  েনই।  আমরা
েতামােদর  অস্বীকার  কির  এবং  িচরকােলর  জন্য  েতামােদর  সােথ  আমােদর  িবদ্েবষ  ও  শত্রুতা  সৃষ্িট  হেয়েছ  যতক্ষণ

(পর্যন্ত না েতামরা এক আল্লাহর প্রিত ঈমান আন।’ (সূরা মুমতািহনাহ : ৪

এ রকম অেনক উদাহরণ রেয়েছ। ইমাম জাফর সািদক (আ.)-এর দৃষ্িটেত কুফেরর িবিভন্ন মাত্রা রেয়েছ। এ সকল আয়াত েথেক
কুফেরর তীব্রতা ও ক্ষীণতার িবষয়িট অনুধাবন করা যায়।

ইমাম বািকর (আ.)-এর তাফসীেরর মধ্েয িকছু ক্েষত্র খুঁেজ পাওয়া যায় েয,যিদ েকান আয়ােত কিঠন অথবা েবাধগম্য নয়
এমন শব্দ থােক েসক্েষত্ের িতিন অন্য আয়ােতর সাহায্েয েস শব্দিটর অর্থ করেতন। উদাহরণ িহেসেব রূহ বা আত্মা
কী?  এ  প্রশ্েনর  উত্তর  িতিন  সূরা  ওয়ািক‘আর  ৮-১১,বাকারার  ২৫৩,মুজাদালার  ২২,নাহল  এর  ৭০  নং  আয়াতেক  সাক্ষ্য-
প্রমাণ িহেসেব উপস্থাপন কেরেছন। এ পদ্ধিতেক ইমামেদর তাফসীর পদ্ধিত িহেসেব গণ্য করা হেয়েছ। এ তাফসীের ইমাম
বািকর (আ.) নবীেদর পিবত্র আত্মার অিধকারী এবং ডান িদেকর দলেক ঈমানী শক্িতর আত্মার অিধকারী িহেসেব উল্েলখ
কেরেছন। বাম িদেকর দল এ ধরেনর আত্মার অিধকারী নয়,িকন্তু এর পিরবর্েত তােদর েযৗন আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ এবং ৈদিহক

(শক্িতসম্পন্ন আত্মার কথা উল্েলখ কেরেছন। (বাসােয়রুদ দারাজাত,পৃ. ৪৬৮

ইমামেদর  কুরআেনর  মাধ্যেম  কুরআেনর  তাফসীর  করার  আেরকিট  িদক  হেলা  সাদৃশ্েযর  (মুতাশােবহ)  আয়াতেক  সুস্পষ্ট
(মুহকাম) আয়ােতর মাধ্যেম ব্যাখ্যা করা। ইমাম জাফর সািদক (আ.) সূরা যুখরুেফর ৫৫নং আয়াত,‘যখন তারা আমােদরেক
ক্েরাধান্িবত এবং দুঃিখত করল তখন আমরা তােদর শাস্িত িদলাম এবং তােদর সকলেক িনমজ্িজত করলাম’-এর ব্যাখ্যায়
বেলেছন  :  ‘আল্লাহ  তা‘আলা  আমােদর  মত  ক্েরাধান্িবত  এবং  দুঃিখত  হন  না;বরং  আল্লাহর  দুঃখ  এবং  সন্তুষ্িট  তাঁর
রাসূল (সা.) এবং আউিলয়ােদরই দুঃখ এবং সন্তুষ্িটর সােথ সম্পর্িকত। অন্য কথায়,রাসূল (সা.) এবং আউিলয়ােদর দুঃখ

ও সন্তুষ্িটই হেলা আল্লাহর দুঃখ ও সন্তুষ্িট।’ (েশখ সাদুক,তাওহীদ,পৃ. ১১৯-১২০)।

এরকম  সাদৃশ্েযর  (মুতাশােবহ)  আয়াতেক  সুস্পষ্ট  (মুহকাম)  আয়ােতর  মাধ্যেম  ব্যাখ্যা  করার  অেরকিট  নমুনা  হেলা
সূরা িনসার ৮০ নং আয়াত,‘েয ব্যক্িত রাসূেলর আনুগত্য কের েস িনশ্চয়ই আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যিদ েকউ মুখ
িফিরেয় েনয়,েতামােক তােদর রক্ষাকারী িহেসেব প্েররণ কিরিন’-এ আয়াতেক সূরা ফাত্েহর ১০ নং আয়াত,‘যারা েতামার

হােত বাইআত গ্রহণ কের তারা আল্লাহর হােত বাইআত গ্রহণ কের’-এর মাধ্যেম তাফসীর কেরেছন।

 

বর্ণনামূলক তাফসীর



মাসুম ইমামেদর বক্তব্য রাসূল (সা.)-এর বক্তব্েযর মতই অকাট্য-এটা আহেল বাইেতর অনুসারীেদর েমৗিলক িবশ্বােসর
অন্তর্ভুক্ত। হাদীস গ্রহেণর ক্েষত্ের হাদীেসর সনদ এবং িবষয়বস্তুর েয সকল মূলনীিত রেয়েছ েসগুেলা রক্ষা করা
হেল  ইমামেদর  হাদীস  রাসূল  (সা.)-এর  হাদীেসর  সমপর্যােয়র  মর্যাদাসম্পন্ন  হেব।  (িতবইয়ান,১ম  খণ্ড,পৃ.  ৮৬-৮৭)।

(িবষয়িট মূলত এ কারেণ েয,উভয় হাদীেসর মূল উৎস ঐশী)।

ইমাম  বািকর  (আ.)-এর  িনকট  েথেক  েয  হাদীস  েশখ  মুিফদ  (আমালী,পৃ.  ৪২)  বর্ণনা  কেরেছন  তার  িবষয়বস্তু
অনুসাের,ইমামেদর বক্তব্য রাসূেলর িদেক প্রত্যাবর্তন কের এবং েশষ পর্যন্ত আল্লাহর িদেক িফের যায়। ইমাম জাফর
সািদক  (আ.)-এর  বক্তব্য  অনুসাের,ইমামগণ  জ্ঞােনর  িদক  েথেক  রাসূল  (সা.)-এর  উত্তরািধকারী।  (কাফী,১ম  খণ্ড,পৃ.
২৯২-২৯৩)।  েশখ  বাহায়ীর  মত  অনুযায়ী,আহেল  বাইেতর  অনুসারীেদর  হাদীস  বােরা  ইমােমর  িনকট  প্রত্যাবর্তন  কের।
তাঁেদর  িনেজেদর  বক্তব্য  অনুযায়ী,তাঁেদর  বক্তব্য  রাসূল  (সা.)-এর  িদেক  িফের  যায়  এবং  আইেল  বাইেতর  জ্ঞােনর

(উৎপত্িত ওহীর পাত্র েথেকই। (আল-ওয়াজীয,পৃ. ২২

এ  কারেণ  ইমামগণ  কুরআেনর  মাধ্যেম  কুরআন  তাফসীেরর  পদ্ধিত  ব্যবহার  ছাড়াও  িবেশষ  িবেশষ  ক্েষত্ের  তাঁেদর
তাফসীরেক  রাসূল  (সা.)  অথবা  অন্যান্য  ইমােমর  িদেক  প্রত্যাবর্তেনর  মাধ্যেম  প্রমাণ  উপস্থাপন  করেতন।  মাসুম
ইমামগণ অেনক আয়ােতর তাফসীর রাসূল (সা.) েথেক বর্ণনা কেরেছন। ইমাম আলী (আ.) সূরা ইবরাহীেমর ৫ নং আয়াত,‘তােদরেক
আল্লাহর  িদনগুেলার  (ইয়াওমুল্লাহ্)  দ্বারা  উপেদশ  দান  কর’-এর  ‘আল্লাহর  িদনগুেলা’র  তাফসীের  রাসূল  (সা.)-এর
হাদীেসর মাধ্েযেম প্রমাণ কেরেছন েয,এ িদনগুেলা হচ্েছ আল্লাহর েনয়ামতসমূহ। (েশখ তূসী,আমালী,১৭তম মাজেলস;আল-
বুরহান,২য়  খণ্ড,পৃ.  ৩০৫;িবহারুল  আনওয়ার,৬৭তম  খণ্ড,পৃ.  ২০)।  একইভােব  আলী  (আ.)  সূরা  রাহমােনর  ৬০  নং
আয়াত,‘ইহসােনর পুরস্কার ইহসান ছাড়া অন্য িকছু হেত পাের িক?’-এর তাফসীের বেলেছন : ‘যােক তাওহীেদর েনয়ামত
(িদেয়িছ তার পুরস্কার জান্নাত ছাড়া অন্য িকছু নয়।’ (েশখ সাদুক,তাওহীদ,পৃ. ৬;কানযুদ দাকােয়ক,১২তম খণ্ড,পৃ. ৫৮৭

ইমাম কািযম (আ.) সূরা বাকারার ১৯৬ নং আয়াত,‘িকন্তু েকউ যিদ তা (সহজলভ্য েকারবানী) না পায় তাহেল তােক হজ্েবর
সময় িতন িদন এবং ঘের েফরার পর সাত িদন-এই পূর্ণ দশ িদন েরাযা রাখেত হেব’-এ আয়ােতর িবষেয় তাঁর একজন সাহাবীর
করা  প্রশ্েনর  উত্তর  ইমাম  জাফর  সািদক  (আ.)-এর  বক্তব্য  েথেক  প্রমাণ  কেরেছন  (তাফসীের  আ’ইয়াশী,১ম  খণ্ড,পৃ.

১৯৯;িবহারুল  আনওয়ার,৯৯তম  খণ্ড,পৃ.  ২৯১)।

ইমাম েরযা (আ.) সূরা বাকারার ৫৮ নং আয়াত,‘বল,গুনাহসমূহেক (আমােদর েথেক) অপসারণ কর। আিম েতামােদর ক্ষমা করব
এবং খুব শীঘ্রই সৎকর্মপরায়ণেদর (েনয়ামত) বৃদ্িধ করব’-এর তাফসীের ইমাম বািকর (আ.)-এর বক্তব্য এেনেছন : ‘আমরা

েতামােদর গুনাহ অপসারণকারী’ (তাফসীের আ’ইয়াশী,১ম খণ্ড,পৃ. ১৩৫;িবহারুল আনওয়ার,২৩তম খণ্ড,পৃ. ১২২)।

 

িবষয়বস্তু সংক্রান্ত তাফসীর অথবা ‘তা-ভীল’ বা অভ্যন্তরীণ অর্েথ তাফসীর

 

আহেল বাইত (আ.)-এর তাফসীেরর মূল অংশ আধ্যাত্িমক িভত্িতর ওপর প্রিতষ্িঠত। আধ্যাত্িমক তাফসীেরর অর্থ হেলা



িবষয়বস্তু বা ভাবার্থ সংক্রান্ত তাফসীর। এর অর্থ এ নয় েয,তাঁরা আয়ােতর শব্দসমূেহর ব্যাখ্যা করার ক্েষত্ের
েকান গুরুত্ব িদেতন না;বরং এর অর্থ হেলা কুরআেনর িবিভন্ন পর্যায় বা স্তর থাকার কারেণ এর ‘তাফসীর’ এবং ‘তা-
ভীল’ িভন্নরূেপ করা সম্ভব। আর এখােনই আহেল িযকর (আহেল কুরআন)-এর বাস্তব উদাহরণ িহেসেব আহেল বাইেতর আত্িমক

এবং জ্ঞানগত উপস্িথিত অর্থবহ হয়।

এর  ওপর  িভত্িত  কের  আহেল  িযকেরর  বাস্তব  উদাহরণ  িহেসেব  দৃঢ়  জ্ঞােনর  অিধকারী  ইমামগণ  কর্তৃক  বর্ণনামূলক
তাফসীেরর  মাধ্যেম  কুরআেনর  প্রকৃত  অর্থ  ব্যাখ্যার  সীমানা  বৃদ্িধ  লাভ  কেরেছ।  ‘তা-ভীল’  (অভ্যন্তরীণ  অর্েথ
ব্যাখ্যা)  শব্দিট  ক্িরয়ামূল  আকাের  কুরআেন  সাতিট  সূরায়  সাতবার  এেসেছ।  েযসব  আয়ােত  এ  শব্দিট  রেয়েছ  তা  যিদ

: গভীরভােব পর্যােলাচনা কির তাহেল িনম্নিলিখত অর্থগুেলার েয েকান একিট হেব

১. স্বপ্েনর ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ

২. েকান কােজর পিরণিত

৩. আয়ােতর বােতনী (লুক্কািয়ত) অর্থ উদ্ঘাটন

এ  অর্থগুেলা  ছাড়াও  ‘তা-ভীল’  শব্দিট  রাসূেলর  হাদীেস  এবং  তাঁর  সাহাবী  ও  উত্তরািধকারেদর  কথােতও  ব্যবহৃত
হেয়েছ। ‘তা-ভীল’ শব্দিট েরওয়ায়ােত সার্িবকভােব ব্যবহৃত হেয়েছ। (িবস্তািরত জানেত : জারইয়ন েশেনাসী তাফসীের

এরফানী,অত্র প্রাবন্িধেকর রিচত,পৃ. ২০-২৮)।

অন্যভােব বলা যায়,এ েরওয়ায়াতগুেলা পর্যােলাচনা কের এ িসদ্ধান্েত উপনীত হওয়া যায় েয,‘তা-ভীল’ বলেত প্রত্েযক
যুেগর  বা  সমেয়র  বাস্তবতার  প্েরক্িষেত  কুরআেনর  অর্থ  করােক  বুঝায়।  ইমামেদর  করা  কুরআেনর  আধ্যাত্িমক  বা

:  িবষয়বস্তু  সংক্রান্ত  তাফসীর  এবং  অভ্যন্তরীণ  অর্েথ  তাফসীর  িনম্নিলিখত  পদ্ধিতেত  প্রস্ফুিটত  হেয়েছ

ক. েকান িকছুর বাস্তব উদাহরণ েদওয়া বা িনর্িদষ্ট িকছুর সােথ তুলনা করা

এ পদ্ধিত অনুসাের আয়াতেক বাস্তবতার সােথ েমলােনা এবং ইন্দ্িরয়গাহ্য েকান ঘটনার সােথ অথবা েকান িনর্িদষ্ট
ব্যক্িতর  সােথ  তুলনা  করা  হয়।  তুলনার  মাধ্যেম  আয়ােতর  অর্থগত  ভাবার্থ  সত্িযকােরর  রূেপ  প্রকাশ  লাভ  কের।
এক্েষত্ের ইমাম সািদক (আ.)-এর সূরা িনসার ৫ নং আয়াত,‘েতামােদর সম্পদ-যা আল্লাহ েতামােদর জীিবকা িনর্বােহর
পথ িহেসেব িদেয়েছন-তা িনর্েবাধ মািলকেদর িদও না’-এর প্রকৃত অর্েথ ব্যাখ্যা একিট উল্েলখেযাগ্য উদাহরণ। এ
আয়ােত  ইমাম  সািদক  (আ.)  রাসূল  (সা.)-এর  বর্ণনা  অনুযায়ী  ‘িনর্েবাধ  মািলকেদর’-মদপানকারী  ও  এরূপ  ৈবিশষ্ট্েযর

(ব্যক্িত অর্েথ ব্যাখ্যা কেরেছন। (মাজমাউল বায়ান,৩য় এবং ৪র্থ খণ্ড,পৃ. ১৪

এ ধরেনর ব্যাখ্যার আেরকিট উদাহরণ আলী (আ.)-এর ‘হাসানা’ এবং ‘সাইয়্েযআ’ শব্েদর ব্যাখ্যায় প্রকাশ লাভ কেরেছ।
িতিন এ দু’িট শব্দ ধারাবািহকভােব সূরা নামেলর ৮৯ নং আয়াত,‘েয েকউ ভাল ও সৎ (কর্ম) িনেয় আসেব অতঃপর তার জন্য এর
েথেক উত্তম (প্রিতদান) রেয়েছ’ এবং ৯০ নং আয়াত,‘েয েকউ খারাপ ও অসৎ (কর্ম) িনেয় আসেব অতঃপর তােক অেধামুিখ কের
জাহান্নােমর আগুেন িনক্েষপ করা হেব।’ ‘হাসানা’-েক আহেল বাইেতর প্রিত ভালবাসা এবং ‘সাইয়্েযআ’-েক আহেল বাইেতর

প্রিত ঘৃণা িহেসেব ব্যাখ্যা কেরেছন।



েতমিন  ইমাম  সািদক  (আ.)  আহেল  বাইেতর  ইমামেদরেক  সূরা  িনসার  ৫৪  নং  আয়ােত  ‘েয  েলাকেদর  প্রিত  িহংসা  করা  হয়’,এর
বাস্তব  উদাহরণ  এবং  ব্যাখ্যা  িহেসেব  উল্েলখ  কেরেছন।  অন্যত্র  ইমাম  বািকর  (আ.)  েথেক  বর্িণত  তাফসীের  ইমামত
সম্পর্িকত আয়াতসমূেহর ব্যাখ্যায়ও এ িবষেয় ইশারা রেয়েছ। উদাহরণসরূপ সূরা বাকারার ২০৮ নং আয়াত,‘েহ যারা ঈমান
এেনছ! েতামরা সকেল শান্িতেত প্রেবশ কর’-এই আয়ােত ‘িসলম’ অর্থাৎ শান্িত বলেত আহেল বাইত এবং তাঁেদর েবলায়াতেক

বুিঝেয়েছন। ‘িসলম’ এর আেরা অর্থ রেয়েছ যা সম্পর্েক পের আেলাচনা করা হেব।

খ. ভাবার্েথর প্রসারণ করা অথবা বাস্তবতার সােথ তুলনা করা

এই পিরভাষা ইমাম বািকর (আ.)-এর িনকট েথেক গ্রহণ করা হেয়েছ। িতিন বেলেছন : ‘যিদ এমন হয় েয,েকান জািতর প্রিত
েকান আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ঐ জািতর মৃত্যু হয় এবং এর ফেল ঐ আয়ােতরও মৃত্যু ঘেট,তাহেল কুরআেনর েকান আয়াত-ই
অবিশষ্ট  থাকেব  না।  িকন্তু  কুরআন  েতা  যতিদন  আকাশসমূহ  এবং  পৃিথবীর  অস্িতত্ব  থাকেব  ততিদন  অবিশষ্ট  থাকেব।
প্রত্েযক  জািতর  জন্য  (যা  তারা  পাঠ  কের  তােত)  আয়াত  বা  িনর্দশন  রেয়েছ  যার  সিঠক  ব্যবহার  অথবা  অপব্যবহার
রেয়েছ।’  (তাফসীের আ’ইয়াশী,১ম খণ্ড,পৃ.  ৮৫)। অন্যিদেক িবেশষ িকছু েরওয়ায়ােত কুরআেনর বােতনী বা অন্তর্িনিহত
অর্থেক-যা এর ভাবার্েথর প্রসারণ িহেসেব গণ্য করা হয়-বাস্তবতার সােথ তুলনাকরণ বলা হয় (কুরআন দার ইসলাম,পৃ.
৫০)।  এ  কারেণ  কুরআেনর  ভাবার্েথর  প্রসারণ  ঘটােনা  এবং  এেক  যুেগাপেযাগী  তাফসীর  করা  হল  ইমামেদর

িবষয়বস্তুিভত্িতক  তাফসীেরর  আেরক  ধরেনর  পদ্ধিত।

কুরআেনর সূরা কাসােসর ৭৭ নং আয়াত,‘দুিনয়া েথেক েতামার অংশ িনেত ভুল না’-যা কারুন সম্পর্েক এেসেছ-এর তাফসীের
ইমাম আলী  (আ.)  নািসব (অংশ)  শব্দিটেক সুস্থতা,সামর্থ্য,িবশ্রাম ও  তারুণ্য অর্েথ প্রসারণ কেরেছন। (মা’আিনউল

(আখবার,পৃ. ৩২৫;নূরুস সাকালাইন,৪র্থ খণ্ড,পৃ. ১৩৯

ইমাম আলী (আ.) একইভােব আল্লাহর সােথ িনেজর জীবন েলনেদনকারীেদর অর্থ প্রসারণ কেরেছন। যারা সৎ কােজর আেদশ এবং
অসৎ  কােজর  িনেষধ  করেত  িগেয়  শহীদ  হন  তাঁেদর  সকলেক  আল্লাহর  সােথ  িনেজর  জীবন  েলনেদনকারীেদর  অন্তর্ভুক্ত

(,কেরেছন।  (মাজমাউল  বায়ান,১ম  ও  ২য়  খণ্ড

আহেল বাইেতর তাফসীর,তাফসীেরর পদ্ধিত িশক্ষাদােন ভূিমকাস্বরূপ

েকান  েকান  কুরআন  গেবষকগেণর  মেত,আহেল  বাইত  কুরআন  তাফসীেরর  ক্েষত্ের  িশক্ষা  ও  জ্ঞানদােনর  ভূিমকা  পালন
কেরেছন।  আহেল  বাইত  কুরআেনর  তাফসীর  এবং  এ  েথেক  িশক্ষা  ও  জ্ঞান  অর্জন  করার  িবষেয়  বদ্ধপিরকর  িছেলন।  তাঁরা
কুরআেনর সকল আয়াত তাফসীর করার েচষ্টা কেরনিন। (আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসেসরুন ফী সাউিবিহল কািশব,১ম খণ্ড,৫৬৮)।
প্রকৃতপক্েষ সাহাবী এবং ছাত্রেদর মােঝ কুরআেনর তাফসীেরর পদ্ধিত এবং মূলনীিত ব্যাখ্যা করেত েচষ্টা কেরেছন
(প্রাগুক্ত)।  ইমামেদর  তাফসীর  সংক্রান্ত  হাদীস  খুব  েবিশ  নয়।  আল্লামা  তাবাতাবাঈর  ভাষায়  সাহাবীরা  আলী  (আ.)
েথেক  কুরআেনর  তাফসীর  সংক্রান্ত  গুিট  কেয়ক  হাদীস  বর্ণনা  কেরেছন  এবং  তােবঈেদর  েথেকও  এক  শেতর  েবিশ  হাদীস

বর্িণত হয়িন। (আল-িমজান,৫ম খণ্ড,পৃ. ২৭৪)। িকন্তু এ হাদীসগুেলা তাফসীেরর পদ্ধিত িশক্ষার জন্য যেথষ্ট।

এ  প্রবন্েধর  প্রথমাংেশ  আহেল  বাইেতর  কুরআেনর  তাফসীেরর  িবেশষ  িকছু  মূলনীিত,েযমন  কুরআেনর  মাধ্যেম  কুরআেনর
তাফসীর,রাসূল (সা.) েথেক বর্ণনামূলক তাফসীর,কুরআেনর ‘তাফসীর’ ও ‘তা-ভীল’ সম্পর্েক সুস্পষ্টরূেপ আেলাচনা করা



হেয়েছ।

তাফসীেরর পদ্ধিত িশক্ষাদােনর ভূিমকাস্বরূপ আহেল বাইেতর তাফসীেরর আেলাচনায় পূর্েবর আেলাচনা সম্পূর্ণ করার
: জন্য িনম্নিলিখত িবষেয় ইঙ্িগত করা হচ্েছ

১. তাফসীেরর ক্েষত্ের অন্য আসমানী িকতােবর েকান সূত্র বর্ণনা অথবা তা েথেক িকছু প্রমাণ করার িবষেয় ইমামেদর
েথেক িবেশষভােব িনেষধ রেয়েছ। হাম্মাদ ইবেন ঈসা ইমাম সািদক (আ.) েথেক বর্ণনা কেরেছন েয,‘ইহুদীেদর চার হাঁটু
(দুই হাঁটু ও দুই েগাড়ািল) ভাঁজ কের বসা মাকরূহ হওয়ার িবশ্বাসেক (ইমাম) িমথ্যা প্রিতপন্ন কেরেছন।’ (কাফী,২য়

(খণ্ড,পৃ. ৬৬১

২.  শব্েদর  প্রিত  যেথষ্ট  পিরমাণ  গুরুত্ব  প্রদান  করা  আহেল  বাইেতর  আেরকিট  তাফসীর  সংক্রান্ত  িশক্ষার
অন্তর্ভুক্ত। সূরা আেল ইমরােনর ৭৭ নং আয়াত,‘অবশ্যই যারা আল্লাহর (সােথ কৃত) অঙ্গীকার ও িনেজেদর শপথগুেলােক
স্বল্প মূল্েয (পার্িথব লােভ) িবক্ির কের তােদর জন্য পরকােল েকান অংশ েনই এবং িকয়ামত িদবেস আল্লাহ্ তােদর
সােথ কথাও বলেবন না,আর তােদর িদেক তাকােবন না।’-এ সম্পর্েক আলী (আ.) েথেক আবী মাহাম্মার সা’দীর েরওয়ায়াতিট
চমৎকার!  ইমাম আলী (আ.)  এ আয়ােতর তাফসীের বেলেছন :  ‘িকয়ামেতর িদন তােদরেক কল্যাণ এবং রহমেতর দৃষ্িটেত েদখা
হেব না।’ আরবরা যখন তােদর মধ্েয বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্িতেদর বেল : ‘েতামােদর িনকট েথেক েকান িকছু (খবর) আমার কােছ
েপৗঁেছ না’,তখন এর অর্থ েবাঝায়,‘েতামােদর মাধ্যেম আমার েকান উপকার হয় না’;এখােন এই আয়ােতও একই ধরেনর অর্থ
ব্যবহৃত হেয়েছ েয,আল্লাহ তােদরেক কল্যাণ এবং রহমত পাঠােবন না। আল্লাহ্ তােদরেক রহমেতর দৃষ্িটেত েদখেবন না।

((তাফসীের আ’ইয়াশী,১ম খণ্ড,পৃ. ৩১৫

সূরা ফাত্হ এর ৪৮ নং আয়াত,‘আল্লাহর হাত তােদর হােতর ওপের’-ইমাম বািকর (আ.) এ আয়ােত ‘হাত’-এর তাফসীের বেলেছন :
(‘আরিব ভাষায় হাত হেলা শক্িত এবং েনয়ামত।’ (তাওহীেদ সাদুক,পৃ. ১০৪

অন্যিদেক আহেল বাইত কুরআেনর তাফসীর করার ক্েষত্ের জােহিল যুেগর কিবতার ব্যবহার করা েথেক দূের থাকেতন;এমনিক
ইমাম  আলী  (আ.)  জােহিল  যুেগর  শ্েরষ্ঠ  কিব,ইমরুল  কাইসেক  ‘পথভ্রষ্ট’  িহেসেব  আখ্যািয়ত  কেরেছন।  এ  রকম  অবস্থায়

(িকভােব পথভ্রষ্টেদর েথেক বর্ণনা কুরআনী দিলল হেত পাের? (নাহজুল বালাগা,সংক্িষপ্ত বাণী,৪৫৫

৩.  ইমামগণ  কুরআেনর  বাক্েযর  বর্ণনা-নীিত  ও  প্রকাশভঙ্িগ  অনুযায়ী  তাফসীর  করেতন।  আলী  ইবেন  ইবরাহীম  কুম্মী
সূরা বাকারার ১৩৮ নং আয়াত,‘রং েতা েকবল আল্লাহরই রং,আর আল্লাহ্ অেপক্ষা উত্তম রং কার হেব? এবং আমরা েতা েকবল
তাঁরই উপাসনাকারী’-এর তাফসীের ইমাম সািদক (আ.)েথেক বর্ণনা কের বেলেছন েয,‘রং’ বলেত এখােন ইসলামেক বুঝােনা
হেয়েছ। আল্লামা তাবাতাবাঈ তাঁর তাফসীের এ আয়ােতর ব্যাখ্যায় বেলেছন:‘এই বাক্েযর বর্ণনা-নীিত ও প্রকাশভঙ্িগ
পূর্ববর্তী  আসমানী  িকতােবর  অনুসারীেদর  ইসলাম  গ্রহেণর  আহবােনর  প্রিত  ইঙ্িগত  কের।’  (আল-িমযান,১ম  খণ্ড,পৃ.

(৩১৫;সাফী,১ম খণ্ড,পৃ. ২৮৯

৪.  ইমামগণ  কুরআেনর  মাধ্যেম  কুরআন  তাফসীর  করার  ক্েষত্ের  বুদ্িধবৃত্িতক  দিলল  ব্যবহার  করেতন।  কুরআেনর
আয়াতসমূহ  সম্পর্েক  িচন্তা  করা  স্বয়ং  কুরআেনর  িশক্ষা।  ইমামগণ  এ  িবষেয়  িবেশষ  গুরুত্ব  আেরাপ  কেরেছন।  েকান
েকান  আয়ােতর  তাফসীের  ইমামেদর  িবেশষ  সূক্ষ্ম  দৃষ্িটর  পিরচয়  পাওয়া  যায়।  এেদর  মধ্েয  ইমাম  বািকর  (আ.)-এর



মাধ্যেম ওযুর আয়াত (মািয়দা : ৬) ও সফের কসেরর নামায সংক্রান্ত আয়াত (িনসা : ১০১-১০২) এবং ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর
মাধ্যেম হাত কাটার আয়াত (মািয়দা : ৩৮) এবং ইমাম কািযম (আ.)-এর মাধ্যেম মদ পান িনেষধ সংক্রান্ত আয়াত (বাকারা :
২১৯)  এবং  অন্যান্য  আেরা  েবশ  িকছু  আয়ােতর  বুদ্িধবৃত্িতক  তাফসীর  উল্েলখেযাগ্য।  এগুেলা  এটাই  িনর্েদশ  কের
েয,বুদ্িধবৃত্িত  এবং  আয়াত  সম্পর্েক  গভীর  িচন্তার  আেলােক  েয  সূক্ষ্ম  িবষয়সমূহেক  কুরআেনর  তাফসীর  করার
ক্েষত্ের ব্যবহার করা হেয়েছ েসগুেলােক আদর্শ ও নমুনা িহেসেব তাফসীের ব্যবহার করা সম্ভব। (কাফী,কুলাইনী,৩য়
(খণ্ড,পৃ. ৩০;আল-িমনার,৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ. ২২৬-২২৭;মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকীহ,১ম খণ্ড,পৃ. ২৭৮ এবং ২৭৯,হাদীস নং ১২৬৬

অনুবাদ : েমাহাম্মদ রিফকুল ইসলাম

: সূত্র

১. ইবেন আবী জুমহুর এহসায়ী : আওয়ালীউল লায়ালী,তাহকীক মারাশী ওয়া মুজতাবাবী ইরাকী,েকাম,১৪০৪ িহজির।

২. ইবেন আ’তীেয় আন্দালুসী : আল-মুহাররারুল ওয়াজীজ ফী তাফসীরুল িকতাবুল আযীয,িবেজা,১৩৯৫ িহজির।

৩. ইবেন কাতীেব : আল-মাআ’েরফ,দারুল িকতাবুল ইলিময়া,ৈবরুত,১৪০৭ িহজির।

৪. ইবেন নাদীম : আল-িফহিরস্ত,তরজমা মুহাম্মদ েরযা তাজাদ্েদাদ,আমীর কাবীর,েতহরান,১৩৬৬ সংখ্যা।

৫. আহমাদ ইবেন হাম্বাল : মুসনাদ,ইস্তাম্বুল,১৯৮২ খ্িরস্টাব্দ।

৬. ইসফাহানী,আবু নাঈম : হুলইয়াতুল আউিলয়া,দারুল িকতাবুল ইলিময়া,ৈবরুত,১৪০৯ িহজির।

৭. বাহরানী,সাইয়্েযদ হােশমী : আল-বুরহান ফী তাফসীরুল কুরআন,মুয়াসিসসাতুল ইসমাঈলীয়ন,েকাম।

৮. বাহায়ী,বাহাউদ্দীন : আল-ওয়াজীয,িলেথা ছাপা,শহীদ ছানীর েদরায়া সংযুক্িত সহকাের।

৯. িতরিমযী,মুহাম্মাদ ইবেন ঈসা : সুনানুত িতরিমযী,ইস্তাম্বুল,১৯৮১ খ্িরস্টাব্দ।

১০. তাফসীরুল ফুরাতুল কুফী,গেবষণা ও পর্যােলাচনায় মুহাম্মাদ কােযম (মাহমুদ),েতহরান।

১১. ইমাম হাসান আসকারী (আ.)-এর সােথ সম্পর্িকত তাফসীর,মানশুরােত ইমাম মাহদী,েকাম,প্রকাশকাল অনুল্িলিখত।

১২.  হািকম  হাসকানী,ওবাইদ  ইবেন  আহমাদ  :  শাওয়ােহদুত  তানযীল  লী  কাওয়ািয়িদত  তাফসীর,গেবষণায়  মুহাম্মদ  বািকর
মাহমুদী,েতহরান,১৪১১  িহজির।

১৩. হািকম িনশাবুরী,আবু আবদান : আল-মুসতাদরাকু আ’লাস সািহহাইন,ৈবরুত,প্রকাশকাল অনুল্িলিখত ।

১৪.  হুরের  আ’েমলী,মুহাম্মাদ,ইবেন  হাসান  :  ওসােয়লুশ  িশয়া  ইলা  তাহসীলুস  শারয়ীয়া,গেবষণায়  রাব্বানী
িসরাজী,ৈবরুত।



১৫. হািকম,মুহাম্মাদ বািকর : উলুমুল কুরআন,মাজমােয় ইলমী ইসলামী,েতহরান,১৪০৩ িহজির।

১৬. খাতীব বাগদাদী,আল-েকফায়া ফী ইলমীর েরওয়ায়া,গেবষণায় আহমাদ উমার হাশীম,ৈবরুত,১৪০৬ িহজির।

১৭. যাহাবী,মুহাম্মাদ েহােসইন : আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসিসরুন,প্রকােশর স্থান অজ্ঞাত,প্রকাশকাল অনুল্িলিখত ।

১৮. সুলাইম ইবেন কাইেস েহলালী : আসরাের আেল-মুহাম্মাদ,অনুবাদক ইসমাঈল আনসারী,েকাম,১৩৭৫ ইরানী েসৗরবর্ষ।

১৯. শুশতারী,কাজী নূরুদ্দীন : ইহকাকুল হাক্ব,গেবষণায় আয়াতুল্লাহ মারশী নাজাফী,েকাম।

২০. সাদুক,মুহাম্মাদ ইবেন আলী ইবেন বােবওয়াই : তাওহীদ,সাইয়্েযদ হাসান েখারাসানীর ভূিমকায়,নাজাফ,১৩৮৬ িহজির।

২১. সাদুক,মুহাম্মাদ ইবেন আলী ইবেন বােবওয়াই : মাআ’িনউল আখবার,আলী আকবার গাফফারী কর্তৃক সংেশািধত,েকাম,১৩৬১
ইরানী েসৗরবর্ষ।

২২. সাদুক,মুহাম্মাদ ইবেন আলী ইবেন বােবওয়াই : মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকীহ,ৈবরুত,১৪০১ িহজির।

২৩. সাদুক,মুহাম্মাদ ইবেন আলী ইবেন বােবওয়াই : িখসাল,আলী আকবার গাফফারী কর্তৃক সংেশািধত,েকাম,১৪০৩ িহজির।

২৪. সাগীর,মুহাম্মাদ েহাসাইন : আল-মাবািদউল ’আম্মা িলত-তাফসীর,েকাম,১৪১৩ িহজির।

২৫. সাফার,মুহাম্মাদ ইবেন েহাসাইন : বাসােয়রুদ দারাজাত,মানশুেরােত আ’লামী,েতহরান,প্রকাশকাল অনুল্িলিখত।

২৬. তাবাতাবাঈ,মুহাম্মাদ েহাসাইন : আল-মীযান ফী তাফসীিরল কুরআন,মুয়াসেসসাতুল আ’লামী,ৈবরুত,১৩৯৩ িহজির।

২৭. তাবাতাবাঈ,মুহাম্মাদ েহাসাইন : কুরআন দার ইসলাম,েকাম,১৩৬১ ইরানী বর্ষ।

২৮. তাবারসী,আবু মানসূর,আহমাদ ইবেন আলী : ইহিতজাজ,সাইয়্েযদ মুহাম্মাদ বািকেরর গেবষণায়,নাজাফ,১৩৮৬ িহজির।

২৯. তাবারসী,ফাদল ইবেন হাসান : মাজমাউল বায়ান,হািশম রাসূলী মাহাল্লাতী,ইয়াজদী তাবাতাবাঈ,ৈবরুত,১৪০৮ িহজির।

৩০.  তাবারী,মুহাম্মাদ  িবন  জারীর  :  জােমউল  বায়ান  আন  তাবীিল  আইল  কুরআন,মাহমুদ  মুহাম্মাদ  শািকেরর
গেবষণায়,আহমাদ  মুহাম্মাদ  শািকর,দারুল  মাআ’েরফ,িমশর।

৩১. তূসী,মুহাম্মাদ ইবেন হাসান : আমালী,সাইয়্েযদ মুসাভী েখারাসানীর গেবষণায়,েকাম,১৪১৪ িহজির।

৩২. তাইয়্েযব,আবদুল েহাসাইন : আতইয়াবুল বায়ান ফী তাফসীরুল কুরআন,েতহরান,১৩৯৩ িহজির।

৩৩. েরযা,আবদুর রাশীদ: তাফসীরুল িমনার,ৈবরুত,আফসাত,প্রকাশকাল অনুল্িলিখত।

৩৪. ’আরুসীেয় হুয়াইযী,আবেদ আলী : নূরুস সাকালাইন,সাইয়্েযদ হািশম রাসূলী মাহাল্লাতী,আফসাম,েকাম।



৩৫. ’আক,আব্দুর রাহমান : উসুলুত তাফসীর ওয়া কাওয়ােয়দুহু,দারুল নাফােয়স,ৈবরুত,১৪০৬ িহজির।

৩৬.  ’আইয়াশী  সামার  কান্দী,মুহাম্মাদ  ইবেন  মাসউদ  :  আত-তাফসীর,তাহকীক,িকসমুদ  েদরাসাতুল  ইসলামীয়া,েকাম,১৪২১
িহজির।

৩৭. গাযযালী,আবু হােমদ : ইহইয়াউ উলুমুদ দ্বীন,দারুল িফকর,ৈবরুত,িবেতা।

৩৮.  েফইজ  কাশানী,মুহাম্মদ  ইবেন  মুরতাজা  :  আসসাফী  ফী  তাফসীরুল  কুরআন,গেবষণায়  েমাহেসন  েহাসাইনী
আিমনী,েতহরান,১৪১৯  িহজির।

৩৯. কািসম পুর,েমাহেসন : যািরয়ন েসেনাসী তাফসীের ইরফানী,ইনিতশারােত সামীন,েতহরান,১৩৮১ ইরানী বর্ষ।

৪০.  কুরতুবী,মুহাম্মাদ  িবন  আহমাদ,জােমউ  িল  আহকামুল  কুরআন,গেবষণায়  মুহাম্মাদ  আবদুল  কািদর  আতা,ৈবরুত,১৪০৮
িহজির।

৪১. কুলাইনী,মুহাম্মাদ ইবেন ইয়াকুব : আল-কাফী,গেবষণায় আলী আকবার গাফ্ফারী,েতহরান,১৩৮৮ িহজির।

৪২.  কুলাইনী,মুহাম্মাদ  ইবেন  ইয়াকুব  :  আল-কাফী,অনুবাদ  ও  ব্যাখ্যায়  জাওয়াদ  মুসতাফাবী,েতহরান,দাফতাের  নাশের
ফারহাঙ্েগ আহেল বাইত,িবেতা।

৪৩. মাজেলসী,মুহাম্মাদ বািকর : িবহারুল আনওয়ার,ইনিতশারাতুল ওফা,ৈবরুত,১৪০৪ িহজির।

৪৪. েমাহেসন আমীন : আ’ইয়ানুশ িশয়া,দারুল তাআ’েরফ,ৈবরুত,১৩৮০ িহজির।

৪৫.  মাশহাদী,মুহাম্মাদ  িবন  মুহাম্মাদেরজা  কুম্মী  :  কানযুল  দাকােয়ক  ওয়া  বাহরুল  গারােয়ব,গেবষণায়  েহাসাইন
দারগহী,ওযারােত  এরশাদ,১৪১১  িহজির।

৪৬. মা’েরফাত,মুহাম্মাদ হাদী : আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসেসরুন ফী ছাউবািতল কািশব,মাশহাদ,১৪১৮-১৪১৯ িহজির।

৪৭. মুফীদ,মুহাম্মাদ িবন মুহাম্মাদ : আমালী,গেবষণায় আলী আকবার গাফ্ফারী,েকাম,১৪০৩ িহজির।

(প্রবন্ধিট ঢাকা েথেক প্রকািশত ম্যাগািজন প্রত্যাশা,৩য় বর্ষ,১ম সংখ্যা েথেক েনয়া হেয়েছ।)


